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সুধিমন্ডলী, 
আস্‌সালামু আলাইকুম। 
আজ মহান একুশে ফেব্রুয়ারি -শহীদ দিবস যা সারাবিশ্বে পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে। 
১৯৫২ সালের এই দিনে মায়ের ভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে সংগ্রাম করতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছিলেন সালাম, বরকত, রফিক, জববার, শফিকসহ নাম না জানা বাংলামায়ের বীর সন্তানেরা। 
আজকের এই মহান দিনে ৫২'র ভাষা আন্দোলনের সকল ভাষা শহীদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। 
শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-কে যিনি ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে স্বাধিকার ও স্বাধীনতার লড়াইয়ে নেতৃত্ব দিয়ে আমাদের দিয়েছিলেন একটি স্বাধীন রাষ্ট্র, আত্মপরিচয়, লালসবুজের জাতীয় পতাকা। 
আমি স্মরণ করছি সকল ভাষা সৈনিকদের যাঁরা পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে মাতৃভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। 
সুধিবৃন্দ, 
৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালির আত্মত্যাগের মাধ্যমেই শুরু হয় বাঙালি জাতীয়তাবাদের লড়াই। ভাষা আন্দোলনের পথ বেয়েই হাজার বছরের পরাধীন বাঙালি তার নিজস্ব জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়।          
৫৪'র যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ৫৮'র আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন, ৬২'র শিক্ষা আন্দোলন, ৬৬'র বাঙালির মুক্তির সনদ ৬-দফা পেশ, ৬৯'র গণ-অভ্যুত্থান, ৭০'র নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয় এবং ৭১'র সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়। 
এই দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামে অনেক রক্ত ঝরেছে। কিন্তু বাঙালি জাতি মাথা নত করেনি। কারণ, একুশ আমাদের শিক্ষা দিয়েছে অন্যায়ের কাছে মাথা নত না করার। আজও একুশ প্রতিটি বাঙালির কাছে অন্যায়ের প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধের প্রেরণা হয়ে আছে। যতদিন বাঙালি জাতি থাকবে, যতদিন বাংলা ভাষা বেঁচে থাকবে, ততদিন একুশ আমাদের চেতনার বাতিঘর হয়ে থাকবে। 

আমরা যখনই কোন সঙ্কটে পড়ি, শহীদ মিনারের পাদদেশে হাজির হই। শক্তি সঞ্চয় করি। একুশ আমাদের সাহস যোগায়, শক্তি যোগায়। অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে শেখায়।  
একবার ভাবুন তো, ৫২'র সেই রক্তাক্ত প্রতিবাদ না হলে, আমাদের প্রাণপ্রিয় বর্ণমালা আজ থাকত কিনা? ৭১'এ বঙ্গবন্ধুর ডাকে বাঙালি জাতি হাতে অস্ত্র তুলে না নিলে আপনার আমার অস্তিত্ব আজ কোথায় থাকত?         
সমবেত সুধিবৃন্দ, 

সব মানুষেরই নিজস্ব ভাষা আছে, আছে নিজ ভাষায় কথা বলার অধিকার। কিন্তু আমরা এই পৃথিবীতে একমাত্র জাতি যাঁদেরকে মায়ের ভাষায় কথা বলার জন্য আন্দোলন করতে হয়েছে এবং জীবন দিতে হয়েছে। 
ভাষার জন্য বাঙালির আত্মত্যাগের প্রতি সম্মান দেখিয়ে ইউনেস্কো একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। ভাষা শহীদদের নামে যাদের নাম কানাডা প্রবাসী দুই তরুণ রফিক ও সালাম এই উদ্যোগ গ্রহণ করে। কিন্তু প্রয়োজন ছিলো রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে চেষ্টা করা। সেদিনের আওয়ামী লীগ সরকার অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে এই প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আমি তদানীন্তন শিক্ষামন্ত্রী সাদেক সাহেবের সাথে সার্বক্ষণিকভাবে পরামর্শ করে প্রয়োজনীয় কূটনৈতিক তৎপরতা চালাই। ফলে, ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর  ইউনেস্কো একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা দেয়। এই গৌরব প্রতিটি বাংলাভাষী মানুষের।  
এই ঐতিহাসিক অর্জনের নেপথ্যে যাঁরা ভূমিকা রেখেছেন তাঁদের কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি। ধন্যবাদ জানাচ্ছি ইউনেস্কোকে। 

এই অর্জনকে সুসংহত করতে এবং আমাদের দায়িত্ববোধ থেকেই মাতৃভাষার চর্চা, সংরক্ষণ ও গবেষণার জন্য একটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তার কথা আমরা অনুভব করি। 
তারই ফলশ্রুতিতে ২০০১ সালের ১৫ মার্চ আন্তর্জাতিক মানের একটি আধুনিক প্রতিষ্ঠানের স্বপ্ন নিয়ে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের সূচনা করেছিলাম। 
জাতিসংঘের তৎকালীন মহাসচিব কফি আনান সেই ঐতিহাসিক সূচনালগ্নে উপস্থিত ছিলেন। 
সুধিমন্ডলী, 

মাত্র দুই বছরে এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলার পরিকল্পনা ছিল আমাদের। সে লক্ষ্যে আমরা কাজও শুরু করেছিলাম। কিন্তু ২০০১ সালে জোট সরকার ক্ষমতায় এসে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে গিয়ে এই প্রতিষ্ঠানটির কাজ বন্ধ করে দেয়। 

যাদের বাংলা ভাষার প্রতি দরদ নেই, দেশের স্বাধীনতাবিরোধী শক্তির সাথে যারা হাত মেলায়, বুদ্ধিজীবী হত্যাকারী যুদ্ধাপরাধীদের যারা মন্ত্রী করে তাদের পক্ষে এটি করাই স্বাভাবিক। 

দীর্ঘদিন কাজ বন্ধ থাকায় সময়ের অপচয় হয়েছে। সরকারের বিপুল অর্থ ব্যয় হয়েছে। আর ভুলুন্ঠিত হয়েছে একুশের চেতনা। 
একুশকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণার ১১তম বছরে এটির উদ্বোধন করতে পেরে মহান করুণাময়ের শুকরিয়া আদায় করছি। 
পৃথিবীতে এখন প্রায় সাত হাজার ভাষা আছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, বর্তমানে যে হারে ভাষা হারিয়ে যাচ্ছে, তা অব্যাহত থাকলে ২০৫০ সালের দিকে এর শতকরা পঞ্চাশভাগ সম্পূর্ণ কিংবা আংশিক বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে। 
কিছুদিন আগে পত্রিকায় পড়লাম ভারতের আন্দামান দ্বীপের ৮৫ বছর বয়সের ‘বো সিনিয়র' নামের একজন মহিলা মারা গেছেন। তিনি তার সম্প্রদায়ের একমাত্র সদস্য ছিলেন। তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী থেকে একটি ভাষাও হারিয়ে গেছে। 
এভাবে পৃথিবী থেকে ধীরে ধীরে অনেক ভাষা হারিয়ে যাচ্ছে। ছোট-ছোট নৃ-গোষ্ঠীর বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের ভাষা এবং কৃষ্টিও হারিয়ে যাচ্ছে। 
মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য, পৃথিবীর সব ভাষাগুলোকে সংরক্ষণ করা। পাশাপাশি যে সমস্ত ভাষা আজ হুমকির মুখে পড়েছে সেগুলোর বিস্তার ঘটানো। 
বিশ্বায়নের এই সময়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসমূহের ভাষা হুমকির মুখে আছে। আমি মনে করি মায়ের ভাষা হারিয়ে যাওয়ার মত আর কোন দুর্ভাগ্য একটি জাতির বা গোষ্ঠীর হতে পারে না। 
আমাদের আছে ভাষা আন্দোলনের অনন্যসাধারণ ইতিহাস। আছে ভাষার প্রতি বিশেষ মমত্ববোধ। তাই, আমাদেরকেই মাতৃভাষা হারিয়ে যাওয়া বন্ধে এগিয়ে আসতে হবে, নেতৃত্ব দিতে হবে এই বিশ্বকে। 
যে কোন জাতির মাতৃভাষা আংশিক বা সম্পূর্ণ হারিয়ে যাওয়ার বিরুদ্ধে আমরা। আর যেন কারও মায়ের ভাষা চিরতরে হারিয়ে না যায় এবং এই ক্ষেত্রে পৃথিবীব্যাপী আমরাই নেতৃত্ব দিতে চাই। 

এই প্রতিষ্ঠান উৎসর্গিত হবে ৫২'র শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে। এটি পরিচিত হবে ভাষাভবন হিসেবে। এখানে মাতৃভাষার চর্চা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণার পাশাপাশি ভাষা সংরক্ষণ ও সুরক্ষা প্রদানও হবে সমান গুরুত্বের। 
এখানে আয়োজিত হবে ভাষা বিষয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনার-সিম্পোজিয়াম। ভাষা সম্পর্কীয় আন্তর্জাতিক যোগাযোগও হবে এ প্রতিষ্ঠানের অন্যতম লক্ষ্য। 
এছাড়াও এখানে পৃথিবীর সব ভাষার উপাদান ডাটাবেইসে সঞ্চিত থাকবে, অডিও ভিজ্যুয়েল পদ্ধতিতে বিলুপ্ত বা প্রায়-বিলুপ্ত ভাষাসমূহকে দৃশ্যমান করা হবে। এখানে ভাষার উপর লিখিত যাবতীয় বই, ব্যাকরণসমৃদ্ধ একটি বিশ্বমানের লাইব্রেরি থাকবে। 
এছাড়াও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট একটি ভাষা জাদুঘর ও আর্কাইভ পরিচালনা করবে। এই ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে বাংলাদেশ পৃথিবীব্যাপী এইসব ক্ষেত্রে চালকের আসনে আসীন হবে-এটাই আমার স্বপ্ন। 
অচিরেই ভবনের বাকি কাজ সম্পন্ন করার জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হবে। দ্বিতীয় পর্যায়ের অর্থাৎ চতুর্থ থেকে বারতলা নির্মাণে ব্যয় হবে প্রায় পঞ্চাশ কোটি টাকা। তখন এ ভবনে কয়েকটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানেরও জায়গা হবে। 
এই ইনস্টিটিউট যাতে যথাসম্ভব দ্রুত কর্মসূচি বাস্তবায়নে মনোনিবেশ করতে পারে তার জন্য শীঘ্রই আইন প্রণয়ন করা হবে, নিয়োগ দেয়া হবে প্রয়োজনীয় সংখ্যক লোকবল। এজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। কর্মসূচি বাস্তবায়নে ভাষাবিশেষজ্ঞদের পরামর্শ গ্রহণ করা হবে। 

আমরা ইতোমধ্যে বাংলাকে জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি আদায়ের জন্য প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছি। গত সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে বাংলায় ভাষণ দিয়ে আমি বাংলাকে জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে ঘোষণার দাবি জানিয়েছি। আমার বিশ্বাস, অচিরেই বাংলা জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে স্থান করে নেবে। 

বাঙালি জাতি নিজের মায়ের ভাষার জন্য একদিন বুকের রক্ত দিয়েছিলো। আজ আবারো আমরাই সারাবিশ্বের সকল মাতৃভাষার সম্মান রক্ষার আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবো ইনশাল্লাহ। 

ইতিহাসের এই মাহেন্দ্রক্ষণে আপনাদের উপস্থিতির জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। প্রথম থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যারা নানাভাবে যুক্ত আছেন, তাদেরও ধন্যবাদ। 
খোদা হাফেজ 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 
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